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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মানিক রচনাসমগ্র ܓ݁ܶܓܔ
বামাচরণ একটু হাসে। কর্তারা ওখানে করতে দেবেন না। ওখানে কী সব করা হবে, পাঁচ-সাতবছর পরে প্রভাতবাবুকেই ছেড়ে দিতে হবে জমিটা। টেম্পোরারি শেড ছাড়া ওখানে কিছু তোলার সুকুম নেই। বুঝলেন ?
সাধনা মুখ বঁকিয়ে বলে, কী যে সব গোলমেলে ব্যাপার ! বামাচরণ সায় দিযে বলে, আর বলেন কেন ! গবর্নমেন্টেব কোন কাজের মানেটা আমরা বুঝতে পারি ? সব গেলেমেলে ব্যাপার।
বামাচরণ মুখে গবর্নমেন্টের সমালোচনা শুনে সাধনা কী বলবে ভেবে পায় না। রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, সত্যিই যদি আপনি এটা করতে চান প্রভাতবাবুসত্যই চাই মানেরাখাল শাস্তভাবেই বলে, ওভাবে নেবেন না কথাটা। আমি বলছি দশজনকে কনভিান্স করানোর কথা। আপনার প্ল্যান খুব ভালো, সকলের খুশি হয়ে মেনে নেবার কথা। কলোনির ওবা এত কষ্ট করছেন-কয়েকটা মাস একটু খাবাপ জায়গায় গিয়ে থেকে যদি ভবিষ্যতের উপায় হয়, ওবা এককথায্য রাজি হবেন। কিন্তু বোঝেন তো, নানালোকের মনে নানাপ্রশ্ন জাগবে। আপনি যদি শেষ পর্যন্ত কিছু না করেন
প্রভাত বলে, তাহলে মীসাংসা কী করে হবে বলুন ? আমি কাবখানা দেব, ওবা আমাল জমি আটকে রাখবেন, এতো আর হয না ! আমি বাধ্য হযেই যেভাবে পাবি ওদেব তুলে দেবার চেষ্টা কবধ । রাখাল বলে, সকলকে যদি ডাকা যায়, আপনার কথাটা প্ৰকাশ্যভাবে ঘোষণা কবতে রাজি আছেন ? কারখানায ওদের সকলকে কাজ দেবেন, ব্যারাকে থাকবাব ব্যবস্থা কববেন-এ সব জানিযে দেবেন ?
নিশ্চয় ।
প্ৰভাত ও বামাচরণ চলে যাবার পর রাখাল খেতে বসলে সাধনা বলে, তুমি কত বড়ো দাযিত্ব নিলে বুঝতে পারছি ?
আমার কী দায়িত্ব ? তুমিই তো ডাকবে সকলের মিটিং ? তোমার সেই মিটিংযেই তো প্রভাতবাবু তার প্ল্যানেব কথা বলবেন আর ওদের জমি ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে ? তোমাকে দায়ি কববে না লোকে ?
মুখের চিবানো বুটি গিলে রাখাল চিন্তিতভাবে বলে, তাই তো ! আজ সে আচমকা টের পায় যে দশজনেব। ব্যাপারে এগিয়ে গেলে দায়িত্ব এসে চাপবেই ! সে হয়তো স্থির করবে না কিছুই, কী করা উচিত বা অনুচিত কোনো পরামর্শই হয়তো দেবে না, শুধু প্ৰভাতের প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য অগ্রণী হয়ে দশজনকে একত্র জড়ো করাবে।
তবু, সেই দশজনের জমায়েতে যে সিদ্ধাস্ত হবে তার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব থাকবে তার। কেন সে দশজনকে জড়ো করতে এগিয়ে গিয়েছিল ? চুপচাপ গা বাঁচিয়ে না থেকে কী তার প্রয়োজন হয়েছিল দশজনের ভালোমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার ? নিজের কাজ করে যাক আর চুপচাপ নিজের ঘরের কোণে বসে থাকা-কেউ তাকে কোন বিষয়ে দায়ি করবে না।
কিন্তু দশজনের ব্যাপারে এক পা এগোলে দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না। দশজনেব ভালোমন্দ তো ছেলেখেলা নয় যে দায়িত্ব এড়িয়ে গা বঁচিয়ে ভালো করতে আসরে मांभों यदि ।
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